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িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)এর প্রাণপ্িরয় েদৗিহত্র, েবেহশতী নারীেদর েনত্রী হযরত ফািতমার (সা.)কিলজার টুকরা এবং  জ্ঞােনর
দরজা আমীরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.)’র সুেযাগ্য দ্িবতীয় পুত্র এবং ইসলােমর চরম দূর্িদেনর ত্রাণকর্তা ও শহীদেদর েনতা হযরত ইমাম
েহাসাইন (আ.)।িহজির চতুর্থ সেনর তৃতীয় শা’বান এই ভূপৃষ্েঠ আগমণ কেরন। সংক্িষপ্তাকাের তার সম্পর্েক িকছু আেলাচনা করব
ইনশাআল্লাহ।
ইমাম েহাসাইন (আ.)'র জন্মলগ্েন তার মা অর্থাৎ হযরত ফােতমার (সা.) এর পােশ িছেলন নবী (সা.)এর ফুপু সািফয়া িবনেত আবদুল
েমাত্তািলব। রাসূল েস সময় তার ফুপুর কােছ এেস বেলন, েহ ফুপু, আমার েছেলেক আমার কােছ কােছ আনুন। তখন সািফয়া বলেলন, আিম তােক
এখনও পিবত্র কিরিন। িবশ্বনবী (সা.) বলেলন, "তােক তুিম পিবত্র করেব? বরং আল্লাহই তােক পিরষ্কার ও পিবত্র কেরেছন।" ইমাম
েহাসাইন (আ.)’র জন্েমর পর তার ডান কােন আজান ও বাম কােন ইক্বামত পাঠ কেরিছেলন স্বয়ং িবশ্বনবী (সা.)। মহান আল্লাহর িনর্েদেশ
িতিন এই িশশুর নাম রােখন েহাসাইন। এ শব্েদর অর্থ সুন্দর, সৎ, ভােলা ইত্যািদ।
হযরত সালমান ফারস (রা.) বেলেছন, একিদন েদখলাম েয, রাসূল (সা.) েহাসাইন (আ.)-েক িনেজর জানুর ওপর বসােলন ও তােক চুমু িদেলন এবং
বলেলন,
 
" তুিম এক মহান ব্যক্িত ও মহান ব্যক্িতর সন্তান এবং মহান ব্যক্িতেদর িপতা। তুিম িনেজ ইমাম ও ইমােমর পুত্র এবং ইমামেদর িপতা।
তুিম আল্লাহর দিলল বা হুজ্জাত ও আল্লাহর হুজ্জােতর পুত্র এবং আল্লাহর নয় হুজ্জােতর (বা নয় ইমােমর) িপতা, আর তাঁেদর সর্বেশষজন
হেলন হযরত ইমাম মাহদী (আ.)"।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তার প্রাণপ্িরয় নাতী হযরত হাসান ও েহাসাইন (আ.)-েক িনেজর সন্তান বেল অিভিহত করেতন। এ ছাড়াও
িতিন বেলেছন, "িনশ্চয়ই হাসান ও েহাসাইন জান্নােত যুবকেদর সর্দার।" (জােম আত-িতরিমিজ, হািদস নং-৩৭২০)
জােবর আনাস িবন মােলকেক বলেলন, “একিদন রাসুেল েখাদা (সা.) িকছু সাহাবােদর িনেয় মসিজেদ উপিবষ্ট িছেলন। তখন রাসুেল েখাদা (সা.)
আমােক বলেলন ◌ঃ েহ জােবর যাও হাসান ও েহাসাইনেক আমার িনকট িনেয় আস। জােবর বলেলন ◌ঃ পয়গাম্বার (সা.) ঐ দু’জনেক খুব ভালবােসন,
আিমও িগেয়িছলাম ঐ দু’জনেক আনেত। পিথমধ্েয কখনও একজনেক কখনও অন্যজনেক েকােল কের পয়গাম্বার (সা.) এর িনকট েপৗঁছালাম।
পয়গাম্বার (সা.) ওেদর দু’জেনর প্রিত আমার ভালবাসা ও মমতা েদখেত েপেয় আমােক িজজ্ঞাসা করেলন েহ জােবর! ঐ দু’জনেক তুিম ভালবাস
িক?

আিম বললামঃ  আমার বাবা ও মা আপনার জন্য উৎসর্গ েহাক। েকন ওেদরেক ভালবাসব না? আপনার িনকট তাঁেদর মর্যাদা সম্পর্েক আিম অবগত।

অতঃপর পয়গাম্বার ইমাম হাসান ও ইমাম েহাসাইন (আ.) এর ফিজলত ও মহত্ত্ব সম্পর্েক বক্তব্য েদন এবং পিরেশেষ ইমাম েমেহদী (আ.) এর
পিবত্র আগমন ইমাম েহাসাইন (আ.) এর বংশ েথেক ঘটেব তা উল্েলখ কেরন।

রাসুেল েখাদা (সা.) তার অব্যাহত বক্তৃতায় বেলন ◌ঃ তাঁেদর ফিজলত সম্পর্েক িক েতামােক বলেবা? আিম বললাম ◌ঃ হ্যাঁ, আমার িপতা ও
মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ েহাক। পয়গাম্বার (সা.) বলেলন ◌ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা আমােক সৃষ্িট করেত যখন মনস' করেলন; আমােক একিট
শুভ্র রঙ্েগর শুক্েরর আকৃিতেত সৃষ্িট করেলন এবং আমার আিদ িপতা আদম (আ.) এর অস্িথর মধ্য তার প্রেবশ ঘটােলন; এমিনভােব আমােক
পিবত্র অস্িথ েথেক পিবত্র গর্েভ স্থানান্তিরত করেতন, তার ধারাবািহকতা িহেসেব হযরত নুহ, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত আব্দুল
েমাতােলব এর িনকট স্থানান্তিরত হল।

কখনও অজ্ঞতার কলুষতা আমার িনকট েপৗঁছাইিন সর্বেশষ ঐ শ্েবত শুক্র দুইভােগ িবভক্ত হেলা। এক ভাগ আমার বাবা আব্দুল্লাহ ও অন্য
ভাগ আমার চাচা আবু তােলবর অভ্যন্তের প্রেবশ ঘটেলা। আব্দুল্লাহ ঐ পিবত্র ও নুরানী শুক্র েথেক আমােক জন্ম িদেয়েছন। আর আিম



হলাম আমার েখাদার সর্বেশষ প্েরিরত রাসুল, আর নবুওয়াত আমার ঊপর সমাপ্ত হেয়েছ। আর আবুতােলব েথেক আলীর জন্ম হয়। িযিন সর্বেশষ
পয়গাম্বেরর ওসী বা ঊত্তরসূরী। আমার ও আলীর শুক্েরর সংিমশ্রেনর মাধ্যেম দু’জন সুন্দর ফুটফুেট সন্তান হাসান ও েহাসাইেনর আগমন
ঘেট। যারা আল্লহর পয়গাম্বােরর সর্বেশষ বংশধর আর আল্লাহ তায়ালা আমার বংশধর ঐ দু’জন েথেক অব্যাহত েরেখেছ।

অতঃপর পয়গাম্বার (সা.) েহাসাইন (আ.) এর িদেক ইঙ্িগত কের বলেলনঃ আমার সর্বেশষ ঊত্তরসূরী িযিন পূর্ণ িবজেয়র মাধ্যেম কােফরেদর
সকল শহর জয় করেবন এবং অন্যায় ও অত্যাচাের ভরপূর জিমনেক ন্যায় ও ইনসােফ পিরপূর্ণ করেবন। িতিন হেবন তার বংশ হেত।

আমার এই দু’সন্তান হাসানাইন পাক পিবত্র ও েবেহস্েতর যুবকেদর সর্দার। েসৗভাগ্যবান তারাই যারা এ দুজন ও তাঁেদর িপতামাতােদ রেক
ভালবাসেব। আর দুর্ভাগ্য তােদর যারা এদুজন ও তােদর িপতা মাতােদর সােথ শত্রুতা করেব।(আল খাসােয়সুন নাবুওয়াহ)
হযরত ইমাম েহাসাইন িবন আলী (আ.) ছয় বছেররও িকছু েবিশ সময় পর্যন্ত নানা িবশ্বনবী (সা.)'র সান্িনধ্য েপেয়িছেলন।
ইমাম েহাসাইেনর (আ.) ইমামত কাল িছল ১০ বছর  তার ইমামেতর েশষ ৬মাস ছাড়া বাকী সমগ্র ইমামতকালই মুয়ািবয়ার েখলাফেতর যুেগই
েকেটিছল। তার ইমামেতর পুেরা সময়টােতই িতিন অত্যন্ত কিঠন দূর্েযাগপূর্ণ ও শ্বাসরূদ্ধকর পিরেবেশ জীবন যাপন কেরন। কারণ, ঐযুেগ
ইসলামী আইন-কানুন মর্যাদাহীন হেয় পেড়িছল। তখন খিলফার ব্যক্িতগত ইচ্ছাই আল্লাহ্ ও তার রাসুল (সা.)-এর ইচ্ছার স্থলািভিষক্ত
হেয় পেড়। মুয়ািবয়া ও তার সঙ্গীসাথীরা পিবত্র আহেল বাইতগণ (আ.) ও শীয়ােদর ধ্বংস করা এবং ইমাম আলী (আ.) ও তার বংেশর নাম
িনশ্িচহ্ন করার জন্েয এমন েকান প্রকার কর্মসূচী েনই যা অবলম্বন কেরিন। শুধু তাই নয় মুয়ািবয়া স্বীয় পুত্র ইয়ািযদেক তার
পরবর্তী খিলফা িহেসেব মেনানীত করার মাধ্যেম স্বীয় ক্ষমতার িভত্িতেক আরও শক্িতশালী কের েতােল। িকন্তু ইয়ািযেদর
চিরত্রহীনতার কারেণ একদল েলাক তার প্রিত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট িছল। তাই মুয়ািবয়া এ ধরেণর িবেরাধীতা েরােধর জন্েয অত্যন্ত কড়া
পদক্েষপ গ্রহণ কের। ইচ্ছাকৃতভােব েহাক আর অিনচ্ছাকৃত ভােবই েহাক, হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.)-েক এক অন্ধকারাচ্ছান্ন দূর্িদন
কাটােত হেয়েছ। মুয়ািবয়া ও তার অনুচরেদর পক্ষ েথেক সর্বপ্রকার মানিসক অত্যাচার তােক িনরেব সহ্য করেত হেয়িছল। অবেশেষ িহজরী
৬০ সেনর মাঝামািঝ সমেয় মুয়ািবয়া মৃত্যুবরণ কের। তার মৃত্যূর পর তার পুত্র ইয়ািযদ তার স্থলািভিষক্ত  েস যুেগ বাইয়াত (আনুগত্য
প্রকােশর শপথ গ্রহণ) ব্যবস্থা আরবেদর মধ্েয একিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথা িহেসেব প্রচিলত িছল। িবেশষ কের েদেশর
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্িতত্বেদর পক্ষ েথেক রাজা বাদশা বা খিলফার প্রিত তােদর আনুগত্য প্রকােশর জন্েয অবশ্যই বাইয়াত গ্রহণ করা
হত। বাইয়াত প্রদােনর পর তার িবেরাধীতা করা িবেরাধী ব্যক্িতর জািতর জন্েয অত্যন্ত লজ্জাকর ও কলঙ্েকর িবষয় িহেসেব গণ্য করা
হত। এমনিক মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্েশ ও স্বাধীন ও ঐচ্িছকভােব প্রদত্ত বাইয়ােতর িনর্ভরেযাগ্যতার অস্িতত্ব িবদ্যমান িছল।
মুয়ািবয়াও আরেবর প্রথা অনুযায়ী তার পরবর্তী খিলফা িহেসেব জনগেণর কাছ েথেক স্বীয়পুত্র ইয়ািযেদর পক্েষ বাইয়াত গ্রহণ কের।
িকন্তু মুয়ািবয়া এ ব্যাপাের ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর বাইয়াত গ্রহেণর ব্যাপাের তােক েকান প্রকার চাপ প্রেয়াগ কেরিন। শুধু তাই নয়,
মৃত্যুর পূর্েব েস ইয়ািযদেক িবেশষভােব ওিসয়াত কের িগেয়িছল েয, ইমাম েহাসাইন (আ.) যিদ তার (ইয়ািযদ) আনুগত্য স্বীকার (বাইয়াত)
না কের, তাহেল েস (ইয়ািযদ) েযন এ িনেয় আর েবশী বাড়াবািড় না কের। বরং নীরব েথেক এ ব্যাপারটা েযন েস এিড়েয় েযেত েচষ্টা কের।
এখােন বেল রাখা দরকার েয, মুয়ািবয়ার সােথ ইমাম হাসােনর (আ.) চুক্িত হেয়িছেলা েয - মুয়ািবয়ার মৃত্যুর পর ইমাম হাসান এবং
তদপরবর্তী ইমাম হুসাইন (আ.)খিলফা হেবন। িকন্তু মুয়ািবয়া চুক্িত ভঙ্গ কের লম্পট মাতাল ইয়ািজদেক খিলফা মেনািনত কের ।  
িকন্তু ইয়ািযদ তার চরম অহংকার ও দুঃসাহেসর ফেল িপতার ওিসয়েতর কথা ভুেল বসল। তাই িপতার মৃত্যুর পর পরই েস মদীনার গর্ভণরেক
তার পক্ষ েথেক ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর কাছ েথেক বাইয়াত গ্রহেণর িনর্েদশ িদল। শুধু তাই নয়, ইমাম েহাসাইন (আ.) যিদ বাইয়াত করেত
অস্বীকৃিত জানায়, তাহেল তৎক্ষণাৎ তার কর্িতত মস্তক দােমস্েক পাঠােনার জন্েযও মদীনার গর্ভণেরর কােছ কড়া িনর্েদশ পাঠােনা হয়।
মদীনার প্রশাসক হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.)-েক যথা সমেয় ইয়ািযেদর িনর্েদশ সম্পর্েক অবিহত কেরন। ইমাম েহাসাইন (আ.) ঐ িবষেয়
িচন্তাভাবনা কের েদখার জন্েয িকছু অবসর েচেয় িনেলন।
৬০ িহজরীর  রজব মােসর েশষ অথবা শাবান মােসর প্রথম িদেক িতিন ইয়ািজেদর অৈবধ শাসনেক স্বীকৃিত িদেত অস্বীকৃিত জানােনার পর িনজ
শহর মদীনা ত্যাগ কের সপিরবাের মক্কায় চেল এেসিছেলন। ইমাম েহাসাইন (আ.) প্রায় চার মাস যাবৎ মক্কায় অবস্থান কেরন। আর ধীের ধীের
এ সংবাদ তদািনন্তন ইসলামী িবশ্েবর সর্বত্র ছিড়েয় পেড়।

পিবত্র মক্কা শহের এেস ইমাম অৈবধভােব েখলাফত দখলকারী উমাইয়া শাসকেদর ভণ্ডািম ও তােদর জুলুম-অত্যাচার এবং েখাদাদ্েরাহী



চিরত্র সম্পর্েক জনগণেক অবিহত কেরন। মক্কায় অবস্থানকােল ততকালীন মুসিলম িবশ্েবর জিটল পিরস্িথিতর িবষয়িট জনগেণর কােছ তুেল
ধেরিছেলন খাঁিট ইসলােমর ত্রাণকর্তা িহেসেব আিবর্ভূত এই মহান ইমাম। মুয়ািবয়ার অত্যাচারমূলক ও অৈবধ শাসেন ক্িষপ্ত অসংখ্য
মুসলমান ইয়ািযেদর এেহন কার্যকলােপ আরও অসন্তুষ্ট ও ক্িষপ্ত হেয় উেঠ।  আর এিদেক  ইরােকর কুফা নগরী েথেক ইমামেক আমন্ত্রন
জািনেয় অেনক িচিঠ আসেত লাগল। ঐসব িচিঠর মূল বক্তব্য িছল এটাই েয, িতিন েযন ইরােক িগেয় েসখানকার জনগেণর েনতৃত্েবর দািয়ত্ব ভার
গ্রহণ কেরন এবং অন্যায় ও অত্যাচােরর িবরুদ্েধ রুেখ দাড়ান। অন্য িদেক আসন্ন হজ্ব উপলক্েষ িবশ্েবর িবিভন্ন প্রান্ত েথেক
মুসলমানরা দেল দেল মক্কায় সমেবত হেত লাগল। নরিপশাচ ইয়ািজদ িবপেদর আভাস েপেয় মক্কায় হাজীর েবেশ একদল অস্ত্রধারী গুপ্তঘাতক
প্েররণ করল ।তােদর লক্ষ িছল ইমাম (আ.) েক হত্যা করা।

জািলম উমাইয়া শাসক ইয়ািজদ ইবেন মুয়ািবয়ার পাঠােনা গুপ্ত-ঘাতক ও  হজ্বযাত্রীর ছদ্মেবশধারী সন্ত্রাসীেদর হােত যােত এই
পিবত্র স্থান তথা 'শান্িতর নগরী' মক্কার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় বা মক্কার পিবত্র ভূিম রক্েত-রঞ্িজত না হয় েস জন্যই িতিন
হজ্জব্রত েশষ না কেরই মক্কা ত্যাগ কেরিছেলন।

হজ্জ উপলক্েষ আগত িবশাল জনেগাষ্ঠীর সামেন িতিন সংক্িষপ্ত এক বক্তব্য েপশ কেরন । প্রদত্ত বক্তব্েয িতিন তার যাত্রার
উদ্েদশ্য ও িনজ িসদ্ধান্ত সম্পর্েক জনগণেক অবিহত কেরন। একই সােথ তার আসন্ন শাহাদত প্রাপ্িতর কথাও িতিন ঐ জনসভায় ব্যক্ত
কেরন। আর তােক ঐ মহান লক্ষ্েয (অন্যােয়র িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ) সহেযািগতা করার জন্েয উপস্িথত মুসলমানেদরেক আহ্বান জানান। উক্ত
বক্তব্েযর পরপরই িতিন িকছু সংখ্যক সহেযাগীসহ স্বপিরবাের ইরােকর পেথ যাত্রা কেরন।
হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) েকান ক্রেমই ইয়ািযেদর কােছ ‘বাইয়াত’ প্রদান না করার জন্েয সুদৃঢ় িসদ্ধান্ত েনন। িতিন ভাল কেরই জানেতন
েয, এ জন্েয তােক প্রাণ িবসর্জন িদেত হেব। িতিন এটাও জানেতন েয, বিন উমাইয়ােদর িবশাল ও ভয়ংকার েযাদ্ধা বািহনীর দ্বারা তােক
সম্পূর্ণ রূেপ িনশ্িচহ্ন করা হেব। অথচ, ইয়ািযেদর ঐ বািহনী িছল সাধারণ মুসলমানেদর, িবেশষ কের ইরাকী জনগেণরই সর্মথনপুষ্ট।
শুধুমাত্র েস যুেগর অল্প ক’জন গণ্যমান্য ব্যক্িত হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর শুভাকাংখী িহসােব ইরাক অিভমুেখ যাত্রার ব্যাপাের
তােক িবরত রাখার েচষ্টা কেরন। তারা ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর ঐ যাত্রা ও আন্েদালেনর িবপজ্জনক পিরণিতর কথা তােক স্মরণ কিরেয় েদন।
িকন্তু তােদর প্রিতবােদর উত্তের ইমাম েহাসাইন (আ.) বেলন, আিম েকান অবস্থােতই ইয়ািযেদর বশ্যতা িশকার করব না। অত্যাচারী
শাসকেগাষ্ঠীেক আিম েকান ক্রেমই সমর্থন করব না। আিম েযখােনই যাই না েকন, অথবা েযখােনই থািক না েকন, তারা আমােক হত্যা করেবই।
আিম এ মূহুর্েত মক্কা নগরী এ কারেণই ত্যাগ করিছ েয, রক্তপাত ঘটার মাধ্যেম আল্লাহ ঘেরর পিবত্রতা েযন ক্ষুন্ন না হয়।”
অতঃপর ইমাম েহাসাইন (আ.) ইরােকর কুফা শহেরর অিভমুেখ রওনা হন। কুফা শহের েপৗঁছােত তখনও েবশ ক’িদেনর পথ বাকী িছল। এমন সময়
পিথমধ্েয তার কােছ খবর েপৗঁছাল েয, ইয়ািযেদর পক্ষ েথেক িনযুক্ত কুফার প্রশাসক ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর প্েরিরত িবেশষ
প্রিতিনিধেক হত্যা কেরেছ। একই সােথ ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর জৈনক েজারােলা সর্মথক এবং কুফা শহেরর একজন িবখ্যাত ব্যক্িতেকও
হত্যা করা হেয়েছ। এমনিক হত্যার পর তােদর পােয় রিশ েবঁেধ কুফা শহেরর সকল বাজার এবং অিল গিলেত েটেন িহছেড় িনেয় েবড়ােনা হেয়েছ।
এছাড়াও সমগ্র কুফা শহর ও তার পার্শ্বস্থ এলাকায় কড়া িনরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হেয়েছ। অসংখ্য শত্রু ৈসন্য ইমাম েহাসাইন (আ.)-
এর আগমেনর প্রিতক্ষায় িদন কাটাচ্েছ। সুতরাং শত্রু হস্েত িনহত হওয়া ছাড়া ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর জন্েয আর েকান পথই বাকী রইল না।
তখন সবিকছু জানার পর ইমাম সুদৃঢ় ও দ্িবধাহীনভােব শাহাদত বরেণর িসদ্ধান্ত িনেলন এবং কুফার পেথ যাত্রা অব্যাহত রাখেলন।
কুফা েপৗঁছার প্রায় ৭০ িকঃ িমঃ পূর্েব কারবালা নামক মরুভুিমেত ইমাম েপৗঁছেলন। তখনই ইয়ািযেদর েসনাবািহনী ইমাম েহাসাইন (আ.)-
েক ঐ মরু প্রান্তের েঘরাও কের েফলেলা। ইয়ািযদ বািহনী আটিদন পর্যন্ত ইমাম েহাসাইন (আ.) ও তার সহচরেদর েসখােন েঘরাও কের রাখল।
প্রিতিদনই তােদর েঘরাওকৃত বৃত্েতর পিরসীমা সংকীর্ণ হেত থােক। আর শত্রু ৈসন্য ক্রেমই বৃদ্িধ েপেত লাগল। অবেশেষ হযরত ইমাম
েহাসাইন (আ.) তার স্বীয় পিরবারবর্গ ও অিত নগণ্য সংখ্যক সহচরসহ িতিরশ হাজার যুদ্ধাংেদহী েসনাবািহনীর চািরিদক েথেক
পিরেবষ্িটত হেলন।
 এক রােত িতিন তার সকল সঙ্গী সাথীেদরেক একত্িরত কের তােদর উদ্েদশ্েয সংক্িষপ্ত ভাষেণ িতিন বলেলনঃ মৃত্যু ও শাহাদত বরণ ছাড়া
আমােদর সামেন আর েকান পথ েনই। আিম ছাড়া আর অন্য কােরা সােথই এেদর (ইয়ািযদ বািহনী) েকান কাজ েনই। আিম েতামােদর বাইয়াতেক
(আনুগত্েযর শপথ) তুেল িনচ্িছ। েতামােদর েয েকউই ইচ্েছ করেল রােতর এ আঁধাের এ স্থান ত্যাগ করার মাধ্যেম এই ভয়ংকার মৃত্যুকূপ
েথেক িনেজেক মুক্িত িদেত পাের। ইমােমর ঐ বক্তৃতার পর িশিবেরর বািত িনিভেয় েদয়া হল। তখন পার্িথব উদ্েদশ্েয আগত ইমাম েহাসাইন



(আ.)-এর অিধকাংশ সঙ্গীরাই রােতর আধাঁের ইমােমর িশিবর েছেড় পািলেয় েগল। যার ফেল হােত েগানা ইমােমর অল্পিকছু অনুরাগী এবং বিন
হােশম েগাত্েরর অল্প ক’জন ছাড়া ইমােমর আর েকান সঙ্গী বাকী রইল না। ইমােমর ঐসব অবিশষ্ট সঙ্গীেদর সংখ্যা িছল প্রায় ৪০ জন।
অতঃপর ইমাম েহাসাইন (আ.) পুনরায় তার অবিশষ্ট সঙ্গীেদরেক পরীক্ষা করার জন্েয সমেবত কেরন। সমেবত সঙ্গী ও হােশমীয় েগাত্েরর
আত্মীয় স্বজনেদর উদ্েদশ্েয প্রদত্ত ভাষেণ হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) বেলনঃ আিম ছাড়া েতামােদর কােরা সােথ এেদর েকান কাজ েনই।
েতামােদর েয েকউ ইচ্েছ করেল রােতর আধাঁের আশ্রয় গ্রহেণর (পািলেয় যাওয়া) মাধ্যেম িনেজেক এই িবপদ েথেক উদ্ধার করেত পার।”
িকন্তু এবার ইমােমর অনুরাগী ভক্তরা এেক এেক সবাই দৃঢ় কন্েঠ জবাব িদল। তারা বলেলা, “আমরা অবশ্যই েস সত্েযর পথ েথেক িবমুখ হব
না, েয পেথর েনতা আপিন। আমরা কখেনাই আপনার পিবত্র সাহচর্য ত্যাগ করেবা না। আমােদর হােত যিদ তেলায়ার থােক, তাহেল েশষ িনঃশ্বাস
ত্যাগ পর্যন্ত আপনার স্বার্থ রক্ষার্েথ যুদ্ধ কের যাব।”
ইমাম (আ.)-েক প্রদত্ত অবকােশর েশষ িদন িছল মহররম মােসর ৯ তািরখ। আজ ইমাম েহাসাইন (আ.) েক ইয়ািযেদর বশ্যতা স্বীকােরর (বাইয়াত)
েঘাষণা প্রদান করেত হেব অথবা ইয়ািযদ বািহনীর সােথ যুদ্েধ িলপ্ত হেত হেব। শত্রু বািহনীর পক্ষ েথেক এ ব্যাপাের ইমােমর জবাব
েচেয় পাঠােনা হল। প্রত্যুত্তের ইমাম (আ.) ঐ রাতিট (৯ই মহরেমর িদবাগত রাত) অবসর চাইেলন, েযন মহান রাব্বুল আলািমেনর ইবাদত
বন্েদগীেত রাতিট কািটেয় িদেত পােরন। আর পর িদন ইয়ািযদ বািহনীর িবরুদ্েধ যুদ্েধ অবর্তীণ হওয়ার িসদ্ধান্ত িনেলন।
িহজরী ৬১ সেনর ১০ই মহররম আশুরার িদন, ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর বািহনীর সদস্য সংখ্যা ৯০ জেনর েচেয়ও কম। যােদর মধ্েয ৪০ জনই ইমােমর
পুরােনা সঙ্গী। আর আনুমািনক ৩০ জেনরও িকছু েবশী ৈসন্য  এ ক‘িদেন(১লা মহররম েথেক ১০ই মহররম পর্যন্ত) ইয়ািযেদর বািহনী ত্যাগ
কের ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর বািহনীেত েযাগদান কেরেছন। আর অবিশষ্টরা ইমােমর হােশমী বংশীয় আত্মীয় স্বজন, ইমােমর ভাই েবােনরা ও
তােদর সন্তানগণ, চাচােদর সন্তানগণ এবং তার িনেজর পিরবারবর্গ। ইয়ািযেদর িবশাল বািহনীর েমাকািবলায় ইমাম েহাসাইন (আ.) তার ঐ
অিত নগন্য সংখ্যক সদস্েযর ক্ষুদ্র বািহনীেক যুদ্েধর জন্েয িবন্যস্ত করেলন। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হল। েসিদন আশুরার সকাল েথেক
শুরু কের সারািদন যুদ্ধ চলেলা। ইমােমর হােশমী বংশীয় সকল যুবকই এেকর পর এক শাহাদত বরণ করেলন। ইমােমর অন্যান্য সাথীরা এেকর পর
এক সবাই শহীদ হেয় েগেলন। ঐ সকল শাহাদত প্রাপ্তেদর মােঝ ইমাম হাসান (আ.)-এর দু’জন িকেশার পুত্র এবং স্বীয় ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর
একজন নাবালক পুত্র ও একিট দুগ্ধ েপাষ্য িশশু িছেলন।  যুদ্ধ েশেষ ইয়ািযদ বািহনী ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর পিরবােরর মিহলােদর
িশিবর লুটপাট করার পর তাঁেদর তাবুগুেলােত অগ্িন সংেযাগ কের তা জ্বািলেয় ছারখার কের েদয়। তারা ইমােমর বািহনীর শহীদেদর মাথা
েকেট েদহ েথেক িবচ্িছন্ন কের েফেল। শহীদেদর লাশগুেলােক তারা িববস্ত্র কের। দাফন না কেরই তারা লাশগুেলােক িববস্ত্র অবস্থায়
মািটেত েফেল রােখ। এরপর ইয়ািযদ বািহনী শহীদেদর কর্িতত মস্তকসহ ইমাম পিরবােরর বন্দী অসহায় নারী ও কন্যােদর সােথ িনেয় কুফা
শহেরর িদেক রওনা হল। ঐসব বন্দীেদর মােঝ ইমাম পিরবােরর পুরুষ সদস্েযর সংখ্যা িছল মাত্র অল্প ক’জন। এেদর একজন িছেলন চরমভােব
অসুস্থ িতিন হেলন, হযরত ইমাম হুসাইেনর ২২ বছর বয়স্ক পুত্র হযরত ইমাম জয়নুল আেবদীন (আ.)। ইিনই েসই চর্তুথ ইমাম। অন্য একজন
িছেলন ইমাম জয়নুল আেবদীন (আ.)-এর ৪ বছর বয়স্ক পুত্র মুহাম্মদ িবন আলী। ইিনই হেলন পঞ্চম ইমাম হযরত বােকর (আ.)। আর তৃতীয় জন
হেলন, হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর জামাতা এবং হযরত ইমাম হাসান (আ.)-এর পুত্র হযরত হাসান মুসান্না (রহঃ)। িতিন চরমভােব আহত
অবস্থায় শহীেদর লােশর মােঝ পেড় িছেলন। তখনও তার শ্বাসক্িরয়া চলিছল। শহীদেদর মাথা কাটার সময় ইয়ািযদ বািহনীর জৈনক েসনাপিতর
িনর্েদেশ তার মাথা আর কাটা হয়িন। অতঃপর তােকও েসখান েথেক উিঠেয় িনেয় বন্দীেদর সােথ কুফার িদেক িনেয় যাওয়া হল। তারপর কুফা
েথেক সকল বন্দীেক দােমস্েক ইয়ািযেদর দরবাের িনেয় যাওয়া হয়।
ইমাম পিরবােরর নারী ও কন্যােদরেক বন্দী অবস্থায় এক শহর েথেক অন্য শহের ঘুিরেয় েবড়ােনা হয়। পিথমধ্েয আিমরুল মুিমনীন ইমাম আলী
(আ.)-এর কন্যা হযরত জয়নাব (আ.) ও ইমাম জয়নুল আেবদীন (আ.) জনগেণর উদ্েদশ্েয কারবালার ঐ মর্মান্িতক ঘটনার ভয়াবহ বর্ণনা সম্বিলত
মর্মস্পর্শী বক্তব্য রােখন।
কুফা ও দােমস্েক তাঁেদর প্রদত্ত ঐ হৃদয়িবদারক ভাষণ উমাইয়ােদরেক জনসমক্েষ যেথষ্ট অপদস্থ কের। যার ফেল মুয়ািবয়ার বহু বছেরর
অপপ্রচােরর পাহাড় মূহুর্েতই ধুিলস্যাৎ হেয় যায়। এমনিক েশষ পর্যন্ত পিরস্িথিত এমন এক পর্যােয় িগেয় দাঁড়ােলা েয, ইয়ািযদ তার
অধীনস্থেদর এেহন ন্যক্কারজনক কার্যকলােপর জন্েয বাহ্িযকভােব জনসমক্েষ অসন্তুষ্িট প্রকােশ বাধ্য হেয়িছল। কারবালার ঐ
ঐিতহািসক মর্মান্িতক ঘটনা এতই শক্িতশালী িছল েয, অদূর ভিবষ্যেত তারই প্রভােব উমাইয়া েগাষ্ঠী তােদর শাসনক্ষমতা েথেক িচরতের
উৎখাত হেয় যায়। ঐিতহািসক কারবালার ঘটনাই শীয়া সমপ্রদােয়র মূলেক অিধকতর শক্িতশালীভােব প্রিতষ্িঠত কের। শুধু তাই নয়,
কারবালার ঐ ঘটনােক েকন্দ্র কের এেকর পর এক িবদ্েরাহ, িবপ্লব এবং েছাট বড় অেনক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংঘাত ঘটেত থােক। এ অবস্থা
প্রায় বার বছর যাবৎ অব্যাহত িছল। েশষ পর্যন্ত ইমাম েহাসাইন (আ.)-েক হত্যা করার সােথ জিড়ত একিট ব্যক্িতও জনগেণর প্রিতেশােধর



হাত েথেক প্রাণ িনেয় পালােত সক্ষম হয়িন।
হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর জীবন ইিতহাস, ইয়ািযদ এবং তৎকালীন রাজৈনিতক পিরস্িথিত সম্পর্েক যার সূক্ষ্মািতসূক্ষ্ম জ্ঞান
রেয়েছ, িতিন িনঃসন্েদেহ জােনন েয, েস িদন হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর সামেন শুধুমাত্র একটা পথই েখালা িছল। আর তা িছল শাহাদত
বরণ। েকননা, ইয়ািযেদর কােছ বাইয়াত প্রদান, প্রকাশ্যভােব ইসলামেক পদদিলত করারই নামান্তর। তাই ঐ কাজিট ইমােমর জন্েয আেদৗ
সম্ভব িছল না। কারণ, ইয়ািযদ েয শুধুমাত্র ইসলামী আর্দশ ও ইসলামী আইন কানুনেক সম্মান করত না, তাই নয়; বরং েস িছল উচ্ছৃংখল
চিরত্েরর অিধকারী। এমনিক ইসলােমর পিবত্র িবষয়গুেলা এবং ইসলামী িবধানেক প্রকাশ্েয পদদিলত করার মত স্পর্ধাও েস প্রদর্শন
করত। অথচ, ইয়ািযেদর পূর্ব পুরুষরা ইসলােমর িবেরাধী থাকেলও তারা ইসলামী পিরচ্ছেদর অন্তরােল ইসলােমর িবেরাধীতা করত। িকন্তু
প্রকাশ্যভােব তারা ইসলামেক সম্মান করত। তারা প্রকাশ্েয মহানবী (সা.)-েক সহেযািগতা করত এবং ইসলােমর গণ্যমান্য ও উচ্চপদস্থ
ব্যক্িতেদর সম্পর্েক বাহ্যত গর্বেবাধ করত। কারবালার ইিতহােসর অেনক িবশ্েলষকই বেল থােকন েয, ঐ দুই ইমােমর [ইমাম হাসান (আ.) ও
ইমাম েহাসাইন (আ.)] মতাদর্শ িছল দু’ধরেণর েযমনঃ ইমাম হাসান (আ.) প্রায় ৪০ হাজার েসনাবািহনীর অিধকারী হেয়ও মুয়ািবয়ার সােথ
সন্িধ কেরন। আর ইমাম েহাসাইন (আ.) মাত্র ৪০ জন অনুসারী িনেয়ই ইয়ািযেদর িবরুদ্েধ যুদ্েধ অবর্তীণ হন। িকন্তু ইেতাপূর্েবর
আেলাচনা েথেক এটা সুস্পষ্টভােব প্রমািণত হয় েয, এ ধরেণর মন্তব্য সম্পূর্ণ িভত্িতহীন। কারণ, ইমাম েহাসাইন (আ.), িযিন মাত্র
একিট িদেনর জন্েযও ইয়ািযেদর বশ্যতা স্বীকার কেরনিন, েসই িতিনই ইমাম হাসান (আ.)-এর পরপর র্দীঘ দশ বছর যাবৎ মুয়ািবয়ার
শাসনাধীেন সন্িধকালীন জীবন যাপন কেরন। ঐ সময় িতিন প্রকাশ্েয প্রশাসেনর িবরুদ্েধ েকান িবদ্েরাহ কেরনিন। প্রকৃতপক্েষ, ইমাম
হাসান (আ.) এবং ইমাম েহাসাইন (আ.) যিদ েসিদন মুয়ািবয়ার সংেগ যুদ্েধ অবর্তীণ হেতন, তাহেল অবশ্যই তাঁরা িনহত হেতন। আর এর ফেল
ইসলােমর এক িবন্দু মাত্র উপকারও হত না। েকননা, মুয়ািবয়ার কপটতাপূর্ণ রাজনীিতর কারেণ, বাহ্যত তােকই সত্য পেথর অনুসারী বেল
মেন হত। এছাড়া মুয়ািবয়া িনেজেক রাসুল (সা.)-এর সাহাবী, ওহী’ েলখক এবং মু’িমনেদর মামা (মুয়ািবয়ার জৈনকা েবান রাসুেলর স্ত্রী
িছেলন) িহেসেব জনসমক্েষ প্রচার কের েবড়াত। আপন স্বার্থ উদ্ধােরর প্রেয়াজেন এমন েকান চক্রান্ত েনই যা েস অবলম্বন কেরিন।
এমতাবস্থায় মুয়ািবয়ার এেহন প্রতারণামূলক রাজনীিতর েমাকািবলায় ইমাম হাসান (আ.) বা ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর েকান কর্মসূচীই
ফলপ্রসু হত না।
মুয়ািবয়া এতই চতুর িছল েয, েস অিত সহেজই েলাক লািগেয় ইমামেদর হত্যা করত। আর েস িনেজই িনহত ইমামেদর জন্েয প্রকাশ্েয েশাক
অনুষ্ঠােনর েনতৃত্ব িদত। েকননা, একই কর্মসূচী েস তৃতীয় খিলফার ক্েষত্েরও বাস্তবািয়ত কেরিছল।


